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চীন থেকে সংগৃহীত ১০০টি সিএনজি-চালিত বাসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
আমার বিশ্বাস, এই বাসগুলো ঢাকা শহরের পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। 
ঢাকা শহরে যানজটের পাশাপাশি পর্যাপ্ত যানবাহনের অভাব একটি অন্যতম সমস্যা। পিক আওয়ারে একদিকে যানজটে রাস্তায় আটকা পড়ে থাকতে হয়, অন্যদিকে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও অনেক সময় গাড়ি পাওয়া যায় না। 
আমি মনে করি আমাদের এই দ্বিমুখী সমস্যার অন্যতম কারণ হচ্ছে পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেমের যথাযথ বিকাশ না হওয়া। 
পৃথিবীর সব বড় বড় নগরী বা শহরে পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম খুব শক্তিশালী। সেখানকার বেশিরভাগ মানুষ এসব যানবাহনের উপর নির্ভরশীল। আমাদের দেশেও পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিষ্টেম আরও উন্নত করতে হবে। 

ঢাকা শহরের রাস্তার পরিমাণ চাহিদার তুলনায় বা একটি আদর্শ নগরীর যে পরিমাণ রাস্তা থাকা প্রয়োজন তার তুলনায় অত্যন্ত কম। 
একটি শহরের মোট আয়তনের কমপক্ষে চার ভাগের এক ভাগ রাস্তা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের মাত্র শতকরা ৮ থেকে ১০ ভাগ রাস্তা আছে। 
ঢাকা শহরে এখন প্রায় সাড়ে ৫ লাখ মোটরগাড়ি চলাচল করে। এর মধ্যে বাস ও মিনিবাসের সংখ্যা মাত্র ১৭ হাজারের মত। ট্রাক আছে ৩০ হাজার। আর বাদবাকী সবগুলোই ছোট গাড়ী - অর্থাৎ মোটর সাইকেল, কার, অটো-রিক্সা, টেম্পু ইত্যাদি। 

এই বিপুল সংখ্যার ছোট গাড়ি রাস্তার বেশির ভাগ অংশ দখল করে থাকে - যা যানজটের অন্যতম কারণ। 
একটি ছোট গাড়ী যত সংখ্যক মানুষ পরিবহন করে, একটি বড় বাস তার থেকে কমপক্ষে ১০  গুণ বেশি যাত্রী পরিবহন করতে পারে। কাজেই আমাদের রাস্তায় ছোট গাড়ীর সংখ্যা কীভাবে কমান যায় সে উপায় বের করতে হবে। 
সুধিবৃন্দ, 
ঢাকা মহানগরী আজ মেগাসিটির রূপ লাভ করছে। দেড় কোটি মানুষের বসবাস আজ ঢাকা মহানগরীতে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বেড়েছে, বেড়েছে শিল্প-কারখানা। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে বেড়েছে যানবাহন। 
কিন্তু, ঢাকার পরিবহন ব্যবস্থা এখনও পরিকল্পিত রূপ পায়নি। পরিবহন খাতে দীর্ঘদিন ধরে চলছিল অরাজকতা। অপরিকল্পিত রুট পারমিট প্রদান, ফিটনেসবিহীন যানবাহন চলাচল, আইনের শিথিল প্রয়োগ, ট্রাফিক আইন মেনে না চলা ইত্যাদি কারণে যানজট ও দুর্ঘটনা নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। 
আমরা ঢাকাকে যানজটমুক্ত, পরিবেশ দূষণমুক্ত বাসযোগ্য নগরী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। এজন্য আমরা ইতোমধ্যেই স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ-মেয়াদি কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করেছি। এ কর্মসূচির আওতায় একদিকে বিকল্প রাস্তা বৃদ্ধি করা, অন্যদিকে ম্যাস রেপিড ট্রানজিট সুবিধা বাড়াতে হবে। 
ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে রাজউকসহ সরকারি সংশি​ষ্ট সংস্থাসমূহের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন সংযোগ সড়ক নির্মানসহ দ্বিতল সড়ক (Elevated Expressway), ভূতল সড়ক (Sub-way), ফ্লাইওভার, ঢাকা শহরের চতুর্পার্শ্বে রিং রোড ও Waterway ইত্যাদি নির্মাণের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। 
আমি গত সপ্তাহে উত্তরার কুড়িলে বহুমাত্রিক ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ উদ্বোধন করেছি। উদ্বোধন করা হয়েছে বিজয় সরণী-তেজগাঁও রেলওয়ে ওভারপাস। 
পুরাতন ঢাকার যানজট নিরসনে গুলিস্তান গোলাপশাহ মাজার থেকে বাবুবাজার পর্যন্ত অপর একটি ফ্লাইওভারের কাজও খুব শিগগিরই শুরু হতে যাচ্ছে। 
পাশাপাশি, আমরা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমকে শক্তিশালী করতে রাস্তায় বড় বাস নামানোর পরিকল্পনা নিয়েছি। এ কর্মসূচির আওতায় আজ বিআরটিসি'র ১০০টি বাসের উদ্বোধন করা হচ্ছে।  
এ ছাড়া দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের যাত্রী সাধারণের কথা বিবেচনায় এনে দূরপাল্লায় চলাচলের জন্য এ বছরের মধ্যেই আরও ৩০০টি সিএনজি-চালিত বাস চালু করা হবে। 
আগামী অর্থবছরে সরকারি অর্থায়নে আরও ১০০টি একতলা ও দ্বিতল বাস পুননির্মাণ করা হবে। এছাড়া ২০০টি নন এসি একতলা বাস ও ২০০টি এসি একতলা বাস ক্রয়ের পরিকল্পনা রয়েছে। আমরা আশা করছি, এই বাসগুলোর মাধ্যমে বিআরটিসি ঢাকায় একটি আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। 

নতুন বাস চালুর পাশাপাশি আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে বিআরটিসি'র সিটি সার্ভিস ভলভো/দ্বিতল বাসে ইলেকট্রনিক টিকেটিং সিস্টেম চালু করেছি। আজকে উদ্বোধন করা ১০০টি বাসের ক্ষেত্রেও ইলেকট্রনিক টিকেটিং সিস্টেম চালু করার নির্দেশ দিচ্ছি। এসব সার্ভিসে প্রিপেইড কার্ড অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে দেশের বড় বড় শহরে ইলেকট্রনিক টিকেটিং সিস্টেম চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।  
বিআরটিসি'র বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের বেকার যুব সম্প্রদায় এবং দুঃস্থ মহিলাদের মোটর ড্রাইভিং, মোটর মেকানিক ও ওয়েল্ডিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এসব কর্মসূচি আরও যুগপোযোগী এবং সম্প্রসারণ করার জন্য আমি কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিচ্ছি। 
ঢাকা শহরে কর্মচারি-কর্মকর্তাদের পরিবহন এবং স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবহন একটি বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিআরটিসি সচিবালয়ের কর্মচারিদের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করেছে। 

আমরা স্কুল-কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের আনা-নেওয়ার জন্য বিআরটিসি বাস চালুর চিন্তাভাবনা করছি। ছাত্রছাত্রীদের স্কুল-কলেজে পোঁছে দিয়ে বাসগুলো সাধারণ যাত্রীদের পরিবহন করবে। আবার ছুটির পর ছাত্রছাত্রীদেরকে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দিবে। 
সুধিমন্ডলী, 

            বিগত বিএনপি-জামাত সরকারের আমলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত বিআরটিসিতেও চালান হয়েছে ব্যাপক লুটপাট আর দুর্নীতি। যার খেসারত এখনও এ প্রতিষ্ঠানকে দিতে হচ্ছে। 

বিআরটিসি'র অত্যন্ত মূল্যবান জায়গা ও স্থাপনা নামমাত্র মূল্যে নিজস্ব আত্মীয়-স্বজন এবং দলীয় কর্মীদের মধ্যে অন্যায়ভাবে দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা প্রদান করা হয়েছে। যে কারণে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে বিআরটিসি'র ডিপোতে বর্তমানে গাড়ী রাখার স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না। এমনকি নিজস্ব ডিপোতে বাস প্রবেশ এবং বাহির করা যাচ্ছে না। 
বিদেশ থেকে কেনা বাস রাজনৈতিক কারণে প্রচলিত নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা না করে দলীয় লোকদের নামমাত্র মূল্যে লীজ দেওয়া হয়। এরফলে বিআরটিসি বিপুল অংকের রাজস্ব হারায়। 
শুধু তাই নয়, লীজ গ্রহীতারা বাসগুলো সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করায় খুব কম সময়ের মধ্যে প্রায় ৩৫০টি বাস মেরামতের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। 
আমরা ১৯৯৬-২০০১ সালে দায়িত্ব পালনকালে ৫০টি অত্যাধুনিক ভলভো বাস আমদানি করেছিলাম। দীর্ঘ দিন ধরে কোন রকম রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত না করার ফলে সেগুলোর অনেকগুলোই অকেজো হয়ে পড়ে। 
বিআরটিসি নিজস্ব আয় থেকে বেতন দেওয়ার সামর্থ না থাকা সত্ত্বেও নিয়ম  বহির্ভুতভাবে নিজস্ব আত্মীয়-স্বজন এবং বিএনপি-জামাতের দলীয় ক্যাডারদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। 
সুধিবৃন্দ, 

            সরকারের একার পক্ষে ঢাকা শহরের যানবাহন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু বেশি মুনাফার জন্য ভাঙাচোরা, ফিটনেসবিহিন গাড়ী রাস্তায় নামালে শুধু যাত্রীদের ভোগান্তিই বাড়বে। এদিকে সবার নজর দিতে হবে। 
প্রতিদিন সড়ক দুর্ঘটনায় বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এ ধরনের মৃত্যু কারও কাম্য নয়। দুর্ঘটনারোধে আমাদের কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। 
           একটি যানজটমুক্ত ও দুর্ঘটনামুক্ত ঢাকা শহর প্রতিষ্ঠায় সবার সহযোগিতা কামনা করে আমি বিআরটিসির ১০০টি সিএনজি-চালিত বাসের উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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